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সূরা আন'আম; আয়াত ১২০-১২২

-সূরা আন’আেমর ১২০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ثْمَ سَيُجْزوَْنَ بمَِا كَانوُا يَقْترَفُِونَ ثْمِ وَبَاطِنَهُ إنِ الذِنَ يَكْسِبُونَ الإِْ وَذَروُا ظَاهِرَ الإِْ

েহ  মুিমনরা!)  েতামরা  প্রকাশ্য  ও  প্রচ্ছন্ন  েগানাহ  ত্যাগ  কর।  িনশ্চয়  যারা  েগানাহ  কেরেছ,  তারা  অিতসত্বর)“
(তােদর কৃতকর্েমর শাস্িত পােব।” (৬:১২০

এ  আয়ােত  েগাপেন  বা  প্রকাশ্েয  েয  েকােনা  ধরেনর  পােপ  না  জড়ােত  মুিমনেদর  সতর্ক  কের  েদয়া  হেয়েছ।  প্রত্েযক
েগানাহ বা পােপর রেয়েছ বাহ্িযক কুফল। এ ছাড়াও প্রত্েযক পাপ মানুেষর আত্মা ও মেন ধ্বংসাত্মক প্রভােব েফেল।
িবষাক্ত খাদ্য যিদ খুব সুস্বাদুও হয় তবুও তা বর্জনীয়। কারণ, এ ধরেনর খাদ্য ধীের ধীের মানুষেক অসুস্থ কের
েতােল। হারাম খাবােরর ব্যাপােরও একই কথা প্রেযাজ্য। এ ধরেনর খাদ্য মানুেষর আত্মােক কলুিষত কের এবং আত্মা
হেয় পেড় পাষাণ ও অনুভূিতহীন। আয়ােত এটাও বলা হেয়েছ েয, ইহকাল ও পরকােল েখাদায়ী শাস্িতগুেলা মানুেষরই কােজর

ফসল। আল্লাহ কাউেকও িবনা কারেণ শাস্িত েদন না।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় দু’িট িদক হল

এক. ইসলাম বাহ্িযক ও আত্িমক পিবত্রতা – এ দুইেয়র ওপরই েজার েদয়। কােজ-কর্েম প্রকািশত েগানাহ ছাড়াও আত্িমক
ও িচন্তাগত েগানাহ ত্যাগ করেত হেব। মানুেষর প্রিত খারাপ অনুমান বা ধারণাও ত্যাগ করা জরুির।

দুই. যিদও শয়তান মানুষেক পাপ কােজর কুমন্ত্রণা েদয়। িকন্তু শয়তান মানুেষর স্বাধীন ইচ্ছা শক্িতেক েকেড় িনেত
পাের না। প্রত্েযেক িনজ ইচ্ছােতই পােপর পেথ নােম।

-সূরা আন’আেমর ১২১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

يَاطِنَ لَُوحُونَ إلَِى أوَْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوهُمْ الش ِهُ لَفِسْقٌ وَإنِهِ عَلَيْهِ وَإنا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الل أْكُلُوا مِمَ َوَلا
إنِكُمْ لَمُشْركُِونَ

েযসব  জন্তুর  উপর  আল্লাহর  নাম  েনয়া  হয়িন,  েসগুেলা  েথেক  েখেয়া  না;  এ  ধরেনর  খাদ্য  খাওয়া  েগানাহ।  িনশ্চয়ই“
শয়তানরা িনজ বন্ধুেদর প্রেরািচত কের-েযন তারা েতামােদর সােথ তর্ক কের। (িকন্তু েতামরা তােদর কথায় কান িদও

(না, েজেন রাখ) যিদ েতামরা তােদর আনুগত্য কর, েতামরাও মুশিরক হেয় যােব।” (৬:১২১

মানুেষর ইহ ও পরকালীন েসৗভাগ্য িনশ্িচত করাই েখাদায়ী ধর্মগুেলার লক্ষ্য। তাই খাদ্য ও েপাশােকর মত ইহকালীন



নানা িবষেয়ও িবধান িদেয়েছ ইসলাম। েযসব খাবার মানুেষর শরীর ও আত্মার জন্য ক্ষিতকর েসসব খাদ্য বর্জন করেত
বেলেছ এ ধর্ম। শরীর ও মেনর জন্য কল্যাণকর েকােনা খাদ্য বর্জেন বাধা েদয় না ইসলাম।

ইসলাম মৃত পশুর খাদ্য েখেত িনেষধ করায় এ ধর্েমর প্রাথিমক যুেগ একদল আরব বলত, েয প্রাণী িনেজই মের েগেছ বা
জবাই করার ফেল প্রাণ হািরেয়েছ তার মধ্েয কী পার্থক্য রেয়েছ? বরং েয জীব জবাই ছাড়াই মের েগেছ তা স্রস্টার
িনর্েদেশ িনষ্প্রাণ হেয়েছ বেল মানুেষর জবাইকৃত জীেবর েচেয় উত্তম। আসেল এ ধরেনর যুক্িত শয়তােনর প্রেরাচনা
বা  কুমন্ত্রণা  মাত্র।  কারণ  েযসব  জন্তু  জবাই  ছাড়াই  িনেজই  মের  যায়  েসগুেলা  েরাগাক্রান্ত  হেয়ই  মের।  তাই  এ
ধরেনর জন্তুর েগাশত মানুেষর জন্য ক্ষিতকর। িকন্তু জবাই করার ফেল পশু বা জন্তুর রক্ত শরীর েথেক েবিরেয় যায়

বেল এ ধরেনর জন্তু বা পশুর েগাশত অেপক্ষাকৃত েবিশ স্বাস্থ্যকর ও দূষণমুক্ত।

জবাই'র সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হেয়েছ িকনা তা মুিমেনর জন্য আেরা জরুির িবষয়।

নামােজর জন্য েযমন িকবলামুিখ হওয়া এবং আল্লাহর নাম িনেয় নামাজ শুরু করা জরুির েতমিন েয প্রাণীর েগাশত একজন
ঈমানদার ব্যক্িতর শরীেরর েকাষ বা েকােষর অংশ হেত যাচ্েছ েসই প্রাণী বা পশুেকও িকবলামুখী কের এবং আল্লাহর

নাম িনেয় জবাই করা জরুির।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় কেয়কিট িদক হল

এক.  খাদ্য  সামগ্রীর  ক্েষত্েরও  ধর্মীয়  িবধান  েমেন  চলেত  হেব।  মুিমেনর  খাবারও  হেত  হেব  সুিনর্িদষ্ট
লক্ষ্যিভত্িতক।

দুই. হারাম খাবার গ্রহেণর ব্যাপাের শয়তােনর কুমন্ত্রণা েথেকই েবাঝা যায় এ ধরেনর খাদ্য মানুেষর মন ও আত্মার
জন্য ক্ষিতকর।

িতন. বক্তব্য ও মতামেতর ক্েষত্েরও মুশিরকেদর অনুসরণ করা িশর্ক ও ঈমানহীনতার লক্ষণ।

-সূরা আন’আেমর ১২২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 أوََمَنْ كَانَ مَيًْا فَأحََْيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بهِِ فِي الناسِ كَمَنْ مََلُهُ فِي الظلُمَاتِ لَيْسَ بخَِارِجٍ مِنْهَا كَذَلكَِ زُنَ
للِْكَافِرِنَ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ

আর েয (িশর্ক বা অংশীবািদতার কারেণ) মৃত িছল অতঃপর আিম তােক (ঈমােনর আেলা দান কের) জীিবত কেরিছ এবং তােক“
এমন একিট আেলা িদেয়িছ, যা িনেয় েস মানুেষর মধ্েয চলােফরা কের। েস িক ঐ ব্যক্িতর সমতুল্য হেত পাের, েয ( িশর্ক
ও  অজ্ঞতার)  অন্ধকাের  রেয়েছ  ও  েসখান  েথেক  েবর  হেত  পারেছ  না?  হ্যাঁ,  এমিনভােব  কােফরেদর  কাজকর্মেক  তােদর

(দৃষ্িটেত সুেশািভত কের েদয়া হেয়েছ।” (৬:১২২

ঐিতহািসক বর্ণনায় এেসেছ, িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)’র আপন চাচা হযরত হামজা (রা.) যখন ঈমান আেনন এবং রাসূল
(সা.)’র ওপর আবু জাহেলর মত ইসলােমর কেঠার শত্রুর িনপীড়ন ও অত্যাচােরর েমাকােবলায় রুেখ দাঁড়ান, তখন এই আয়াত



নািজল  হয়।  এখােন  তাঁর  অবস্থােনর  প্রশংসা  করা  হেয়েছ।  অবশ্য  আবু  লাহাব  নােম  রাসূল  (সা.)-এর  অন্য  এক  চাচা
িছেলন যার িনন্দায় কুরআেন একিট সূরা নােজল হেয়েছ। ওই সূরায় ইসলােমর েমাকােবলায় আবু লাহােবর েগাড়ািম, কুফির

ও হয়রািনর িবরুদ্েধ কেঠারতম ভাষা ব্যবহার করা হেয়েছ।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় কেয়কিট িদক হল

এক. িশর্ক ও কুফির মানুেষর জন্য মৃত্যুর সমতুল্য। আর ঈমান জীবন ও েসৗভাগ্েযর উৎস। তাই সত্িযকােরর জীবন হল
ঈমান ও সত্িযকােরর মৃত্যু হল কুফির।

দুই.  ঈমান  এেন  েদয়  (জ্ঞান  ও  কল্যােণর)  আেলা,  কুফির  আেন  (অজ্ঞতা  ও  অনাচােরর)  অন্ধকার।  ঈমানদার  মানুষ  কখনও
অচলাবস্থার িশকার হয় না, বরং সব সময়ই েখাদায়ী আেলা িনেয় সাফল্েযর পেথ এিগেয় যায়।

িতন.  কােফরেদর  বস্তুবাদী  জীবেনর  কাজকর্মগুেলা  তােদর  কােছ  এত  চাকিচক্যময়  কের  েদয়া  হেয়েছ  েয  তারা  তােদর
অধঃপিতত মানিবকতা ও িবচ্যুত অবস্থা বুঝেত পাের না।


